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মহান স্বাধীনতার মাসে বিআইডব্লিউটিসি’র নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ ‘এমভি বাঙালি’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
সুবৃহৎ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই যাত্রীবাহী জাহাজ আজ বিআইডব্লিউটিসি’র বহরে যুক্ত হলো। এ উপলক্ষে আমি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিসি’র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ এ বৃহৎ নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
স্বাধীনতার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা।
সুধিমন্ডলী,
নৌ পথে যাত্রী পরিবহনে বিআইডব্লিউটিসি’র দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনেও নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংযোজিত হয়নি। পুরনো জাহাজগুলো কালের গহবরে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।
আমরাই প্রথম ২০১২ সালে ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ নেই। চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাত্র ১৬ মাসে জাহাজ দু’টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আজ এমভি বাঙালি উদ্বোধন করা হচ্ছে। এ জাহাজটি ঢাকা-বরিশাল নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করবে। আরেকটি জাহাজ এমভি মধুমতি এ বছরের জুন মাস নাগাদ যাত্রী পরিবহন শুরু করবে ইনশাআল্লাহ।
আমরা ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-পথের জন্য আরো ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এগুলো নির্মিত হলে এ অঞ্চলের যাত্রী সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।
সুধিবৃন্দ,
সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভগ্নস্ত্তপের উপর দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে ‘‘বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্পোরেশন’’ গঠন করেন। তিনি অক্সফাম হতে ৮টি কে-টাইপ ফেরী সংগ্রহ করেন। ৫টি বে-ক্রসিং টাগ, ৫টি ইনল্যান্ড টাগ এবং উপকূলীয় এলাকা ও বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে যাত্রী পরিবহণের জন্য ২৩টি সী-ট্রাক ক্রয় করেন। 
পণ্য পরিবহনের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে ২১টি বে-ক্রসিং বার্জ এবং তৈল পরিবহণের জন্য ২টি ট্যাংকার তৈরি করা হয়। দেশের নৌপথগুলোর নাব্যতা রক্ষা ১৯৭২ সালে ২টি ও ১৯৭৫ সালে ৫ টি ড্রেজার সংগ্রহ করেন। ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি অচল ড্রেজার মেরামত ও পুনর্বাসন করেন। 
সেই থেকে বিআইডব্লিউটিসি ফেরি, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। 
সুধিমন্ডলী,
’৯৬ এর সরকার গঠনের পর আমরা বিআইডব্লিউটিসি’র অপারেশনাল ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি করি। বিআইডব্লিউটিসি’র জন্য বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। আমরা ৭টি ডাম্ববার্জ, ২টি ট্যাংকার ও ৬টি কে-টাইপ ফেরী পুনর্বাসন করি। এই কে-টাইপ  ফেরীগুলো এখনও আরিচায় যানবাহন পারাপারে সন্তোষজনক সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে।
২০০১ সালের এপ্রিল থেকে চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে ফেরী সার্ভিস চালু করি। উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চল দৌলতখান-আলেকজান্ডার, আলেকজান্ডার-মির্জাকালু, কালাইয়া-নাজিরপুর, চরচেঙ্গা, চরবাটা ও বরিশাল-মজুচৌধুরীহাট রুটে সী-ট্রাক সার্ভিস চালু করি। এছাড়া শীত মৌসুমে টেকনাফ-সেন্টমার্টিন এবং মংলা-হিরণ পয়েন্ট রুটে পর্যটক সার্ভিস চালু করি।
সুধিবৃন্দ, 
আপনারা জানেন ২০০৯ সালে আমরা কী পরিস্থিতিতে সরকার গঠন করি। বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের প্রতিটি সেক্টরে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। অন্যান্য সেক্টরের মত নৌ পরিবহন খাতও বিএনপি-জামাতের দূর্নীতি আর লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। আবারও আমরা নৌ পরিবহন সেক্টরকে সে অবস্থা থেকে টেনে তুলি। এর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেই। ফলে, এখাতে প্রাণের সঞ্চার হয়।
বিআইডব্লিউটিসি’র ফেরী সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা ৯টি ফেরী ও ৭টি পন্টুন নির্মাণ করেছি। চলতি বছরে আরও ৬টি ফেরী ও ১টি পন্টুন এবং ২০১৫ সালের মধ্যে আরও ২টি ফেরীর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। মাওয়া সেক্টরে কন্টেইনার ট্রেইলর ও ভারী যানবাহন পারাপারের জন্য আরও স্পেশাল ফেরী ও পন্টুন এবং উপকূলীয় এলাকায় যানবাহন পারাপারের জন্য উপকূলীয় ফেরী নির্মাণের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। 
ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী পরিবহনের জন্য ৬টি ওয়াটারবাস, দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে যাত্রী পরিবহনের জন্য ৪টি সী-ট্রাক, ২টি ঘাট পন্টুন, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজসহ ২০০৯ সাল হতে আমরা সর্বমোট ৩০টি জলযান নির্মাণ করেছি। আরও ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ, ৬টি ওয়াটারবাস, ৮টি ফেরী ও ১টি পন্টুনসহ ১৯টি জলযান নির্মাণাধীন আছে। অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ফেরীসহ আরও ৯টি জলযান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
আমরা ফেরীঘাটগুলোতে ওয়েব্রীজ স্থাপন করেছি। এরফলে এ প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ওভারলোডেড ট্রাক পারাপার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 
বিআইডব্লিউটিসির কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও কাজীরহাট ফেরী ঘাটে অচিরেই ই-টিকেটিং চালু করা হবে। বিআইডব্লিউটিসি’র ফেরী ও যাত্রীবাহী জাহাজে Vehicle Tracking  System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে। এরফলে জলযান মনিটরিং সহজ হয়েছে। যাত্রাপথ নিরাপদ হয়েছে। সেবার মান বেড়েছে।
সুধিবৃন্দ,
গত পাঁচ বছরে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। দেশের ৫৩ টি নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ১২ হাজার কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। নদী দখল ও দূষণমুক্ত রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর পানি প্রবাহ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ এ খাতের উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। নৌপথে ৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, এবং ৪ হাজার ঘনমিটার খনন শেষ হয়েছে।
রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে আমরা বৃত্তাকার নৌপথ নির্মাণ করছি। বুড়িগঙ্গাকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছি। নদীতীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করেছি। হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প-কারখানা সাভার ও কেরানীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর তীরে সরিয়ে সেখানে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করেছি। ঢাকার চারপাশের নদীর দূষণ রোধে এর তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু করেছি। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকার চারপাশের নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিয়েছি। এলক্ষ্যে যমুনা নদী থেকে পানি প্রবাহের প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি।
পটুয়াখালীতে ‘‘পায়রা বন্দর’’ নামে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেরাণীগঞ্জের পানগাঁও-এ দেশের প্রথম অভ্যন্তরীন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৪টি মেরিন একাডেমী স্থাপনের কাজ চলছে। 
আমরা ৩টি নতুন ড্রেজার ক্রয় করেছি। ২টি শক্তিশালী উদ্ধারকারী জাহাজ সংযোজন করেছি। কর্ণফুলী নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ চট্টগ্রাম বন্দরের অটোমেশন করা হয়েছে। আগামী মাসের মধ্যে ৮টি নতুন ড্রেজার কাজে নিয়োজিত করা হবে।
আমরা এখন বাংলাদেশে নির্মিত নৌযান বিদেশে রপ্তানী করছি। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
সুধিবৃন্দ,
আমাদের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করাই আমাদের লক্ষ। আমরা আরও উন্নয়ন চাই। আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই। 
আসুন দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে দেশের উন্নয়নে কাজ করি। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।
সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিআইডব্লিউটিসি’র যাত্রীবাহী জাহাজ ‘এমভি বাঙালি’র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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